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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, 

প্রবাসে অবস্থানরত বাঙালি ভাই-বোনেরা,                                                                         

সুধিমন্ডলী, 
            আসসালামু আলাইকুম। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্ট উন্মোচন এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের নতুন কমপ্লেক্স এর ভিত্তিপ্রসত্মর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

তুরস্কের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের মাঝে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আজকের এ অনন্য অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকার সুযোগ করে দেয়ায় তুরস্ক সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 

জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আঙ্কারায় তাঁর বাস্ট স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। 

বাংলাদেশ-তুরস্ক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে শতবর্ষ আগে। তুরস্কের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থন এই বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তুরস্কের এই সংগ্রাম ও বিজয়গাঁথা তাঁর অগ্নি-বীণা কাব্যগ্রন্থে ‘কামাল পাশা' কবিতায় লিখেছেন, 

ঐ ক্ষেপেছে পাগ্লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই, 

অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই। 

কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই ! 

হো হো    কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই! 

বিদ্রোহী কবির এই বিজয়গাঁথা আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও প্রেরণা যুগিয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি। বাঙালি জাতিকে অত্যাচার, নির্যাতন, বঞ্চনা ও পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রাম তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। জাতি ধীরে ধীরে স্বাধীনতার পথে আগায়। 

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতিকে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা দেন। মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালি জাতি ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে। এ দীর্ঘ সংগ্রামে জাতির পিতা জীবনের অনেকটা সময় জেলের প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। 

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, ক্ষুধা-দারিদ্র্য-বঞ্চনা মুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। সে লক্ষ্যে তিনি স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে উন্নয়ন শুরু করেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জাতির পিতাকে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে দেয়নি। তারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের ১৮ জন সদস্যসহ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আমার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং আমি তখন বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যাই। 

ছোটবেলা থেকেই জনগণের কল্যাণে আমার বাবার আত্মত্যাগ দেখতে দেখতে আমি বড় হয়েছি। আর তাই জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। 

সুধিমন্ডলী, 

            আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে আমরা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। 

            বিগত তিন বছরে দেশী-বিদেশী শিল্প-বিনিয়োগ বেড়েছে। রফতানি আয় ১৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। রেমিট্যান্স আয় ৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ১২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। 

জনগণের আয় বেড়েছে। দারিদ্র্য কমেছে। গড়ে ৬.৫ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বেড়েছে। রাস্তা-ঘাট উন্নত হয়েছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।    

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। তাই আইসিটি আইন ও নীতি প্রণয়ন করেছি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ই-সেবা দিতে ৪,৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। ই-বুক চালু করেছি। ব্যাংকিং সেবা, ইলেকট্রনিক মানিঅর্ডার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা, কৃষি পরামর্শ, ইউটিলিটি বিল প্রদান, ট্রেনের টিকিট, বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো এমন প্রায় ৭০০টি ই-সেবা পাচ্ছে জনগণ। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা আড়াই কোটিতে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুলভ মূল্যে ‘দোয়েল' ল্যাপটপ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছি। 

            আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে বাংলাদেশ দুইটি অঞ্চলের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা আন্তঃআঞ্চলিক স্থল, নৌ ও রেলওয়ে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকেও যুক্ত করবে। 

            আমরা ভারত, মিয়ানমারসহ প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছি। গত সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ভারতের সঙ্গে আমাদের কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ফলে ৬৪ বছর ধরে অনিষ্পন্ন সীমান্ত চিহ্নিতকরণ হয়েছে। দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা রাখা হয়েছে। 

আমরা মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমানা বিরোধের মীমাংসা করেছি। সমুদ্র জয় করেছি। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার জলসীমায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেল, গ্যাস ও মৎস্য সম্পদ আহরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সাথেও সমুদ্রসীমানা বিরোধ ২০১৪ সালে মীমাংসা হবে। 

সুধিবৃন্দ, 

            আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। এ জন্য তুরস্কসহ বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিককেই অবদান রাখার আহবান জানাই। 

            আমি আশা করি, তুরস্কে অধ্যয়নরত বাঙালি শিক্ষার্থীরা মেধার পূর্ণ বিকাশ ঘটাবে। স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। যা দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। 

            আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে যে যেখানে আছেন সবাইকে অবদান রাখার আহবান জানাই।   

সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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